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আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। 
‘বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিট-২০১৬’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।
বিনিয়োগ বোর্ড, বিল্ড, এফবিসিসিআই, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশনসহ এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অনিশ্চয়তা ও উন্নত দেশগুলোতে মন্দাসহ সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ দৃঢ়তার সাথে গত ৭ বছর ধরে তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু ধরেই রাখেনি, ক্রমাগতভাবে তা এগিয়ে নিয়ে গেছে। 
গত অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক পাঁচ-এক শতাংশ। আগের ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ২ শতাংশ। আমরা চলতি অর্থবছরে ৭ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। অর্থবছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে এসে যে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমরা    ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথেষ্ট আশাবাদী।
আমরা আশাবাদী এ কারণে যে, আজকের যে বাংলাদেশ তা অর্ধ-দশক আগের বাংলাদেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। যেকোন অসাধ্য সাধনে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, সঙ্কল্পবদ্ধ।
আর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নীতি নির্ধারকদের, উদ্যোক্তাদের, আমাদের বিশেষজ্ঞদের সর্বোপরি আমাদের সাধারণ কর্মীদের অধিকতর দক্ষতা ও অব্যাহত সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।  
আমাদের ব্যক্তিখাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের দক্ষতা বেড়েছে। উদ্যোক্তাদের মনোবল এবং দক্ষতা বেড়েছে। আমাদের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সাহসী উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তা আমাদের সক্ষমতারই পরিচয় বহন করে। 
বিগত ৬ বছরে আমাদের বাজেটের আকার প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার। তা আজ পৌণে আট গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন জিডিপি’র ভিত্তিতে বিশ্বের ৪৫তম এবং ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩৩তম স্থান অধিকার করেছে।
সুধিবৃন্দ,
আমি সব সময়ই বলে থাকি সরকার ব্যবসা করবে না। ব্যবসা করবেন ব্যবসায়ীরা। আমার সরকার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দিবে। আমরা তাই করছি। বিগত কয়েক বছরে অবকাঠামো এবং নিয়ম-নীতির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা সব ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ২০০৬ সালের ১৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৭২৮ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে।
ভবিষ্যতে গ্যাসের ঘাটতি মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এজন্য এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।
আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের জোর প্রচেষ্টার ফলে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা, আফ্রিকার সাথে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিকগুলি আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে। ব্যবসায়ী ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নতুন মাত্রা উন্মেচিত হয়েছে।
আমরা প্রতিবেশীদের সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতার এক নতুন যুগের সূচনা করেছি। এর মাধ্যমে সমন্বিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমাদের তুলনামূলক দক্ষতার সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম হব। 
দক্ষিণ এশিয়া অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে প্রবৃদ্ধির একটি বৃহৎ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এটিকে আর ‘‘গরীব মানুষের সমিতি’’ হিসেবে অবহিত করার অবকাশ থাকছে না।        
সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণ, 
দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আমাদের সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক নীতির নির্ণায়কগুলোকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাসমূহ দক্ষভাবে মোকাবেলা করতে হবে। দেশে আরও উন্নততর ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এ বিষয়সমূহ আমাদের সকলেরই চাওয়া।
যদিও আমাদের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে তবুও ভবিষ্যত চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের সম্ভাব্য সকল উৎস যেমন সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু, পারমাণবিক, কয়লা ও গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছি।
যথাযথ মানবসম্পদ ও সামাজিক খাত উন্নয়ন নির্ণায়কসমূহ উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়নে এক বিস্ময়কর উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী বিশ্বের সকল মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। 
বঙ্গোপসাগরে আমাদের অফুরন্ত সামুদ্রিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মায়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানার বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। ব্লু ইকোনমি আমাদের এখন নতুন সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে।
আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক যুব কর্মশক্তি। বিশাল বাজার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কার্যকর বাজার অর্থনীতির যথাযথ ব্যবহারের জন্য আমরা ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পদ্ধতিগত সরলীকরণ করেছি।       
সুধিবৃন্দ,
ব্যক্তিখাতের নীতি নির্ধারণী বিষয়ক সমস্যাসমূহ তথ্যনিষ্ট ও গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা ও তার সমাধানের জন্য আমার দপ্তর ‘প্রাইভেট সেক্টর ডেভলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি (PSDPCC)’ নামে একটি কমিটি গঠন করেছে। এতে সরকারি ও ব্যবসায়ী চেম্বার ও বাণিজ্য সংস্থাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
আমরা বিনিয়োগ পরিবেশ আরও ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলিতে সুনির্দিষ্টভাবে এবং অব্যাহতভাবে আরও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে: 
· শিল্প অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ
· জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো নির্মাণ ও এখাতে বৈচিত্র আনা
· ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর পরিধি ও কর্মকান্ড বিস্তৃত করা 
· সড়ক, রেলপথ, মহাসড়ক এর পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ জলপথ ও বন্দর সুবিধা বৃদ্ধি করা
· PSDPCC, FBCCI, BUILD ধরনের সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিখাত প্রতিনিধিদের সাথে আরও নিবিড় যোগাযোগ করা
· বিনিয়োগ পরিবেশ বিকাশে বিনিয়োগ প্রচার ও প্রসারকারী সংস্থা যেমন বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা, পিপিপি দপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
· আমাদের গ্রাহকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য কার্যক্ষম ‘একক সেবা স্থান’ সুবিধা স্থাপন
বিনিয়োগকারীবৃন্দ,
অবকাঠামোখাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল আরও বিস্তৃত এবং নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে। বিনিয়োগ কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Development Authority) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি।
আমরা সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির জন্য ৩০টি এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। এরমধ্যে আগামী মাসে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তাব স্থাপন করা হবে। 
আমাদের প্রধান প্রধান বৈদেশিক বিনিয়োগ খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, সড়ক-মহাসড়ক, সেতু, স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধশিল্প, সমুদ্রবন্দর, শিল্পোৎপাদন, হালকা প্রকৌশল, অটোমোবাইল, সিরামিকস, টেক্সটাইল, চামড়া এবং চামড়া-জাত শিল্প, আইসিটি, বিভিন্ন সেবাসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো।
আমরা সব ধরণের বেসরকারি বিনিয়োগে রাজস্ব এবং রাজস্ব-বহির্ভূত আকর্ষণীয় প্রণোদনা দিচ্ছি। বিনিয়োগকারীদের প্রবেশ এবং বহির্গমন সহজ করা হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ও মুনাফা সহজেই দেশে নিয়ে যেতে পারেন।
আমরা চলতি ২০১৬ সালকে পর্যটন বছর হিসেবে উদযাপন করছি। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের জন্য বিশাল ক্ষেত্র প্রস্ত্তত রয়েছে।
বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে অন্তর্ভুক্তি ও সমসুবিধা নিশ্চিত করার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। খাদ্য-উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জনগণের গড় আয়ু বেড়ে ৭০.৭ বছর হয়েছে এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মা ও শিশুর যত্নে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেছে। দারিদ্রসীমা হ্রাস পেয়ে ২২.৪% হয়েছে।
আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আপনাদের সক্রিয় অংশীদার হওয়ার এখনই যথার্থ সময়। কোথাও কোথাও হয়ত এখনও আমাদের খানিকটা সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ পেলে আমরা সেসব সীমাবদ্ধতা দ্রুততার সাথে দূর করতে সক্ষম হব।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।  ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের এ পথচলায় আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এ বিশ্ব একদিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে - এ প্রত্যাশা করছি। 
এ সম্মেলন আপনাদের বাংলাদেশের বিনিয়োগের ক্রমউন্নতির ধারা, প্রযোজ্য নীতিসমূহ ও সম্ভাবনাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। কারণ কথায় আছে Seeing is believing - দেখাতেই বিশ্বাস।
বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি আপনাদের, বিশেষ করে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের, নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা আপনাদের বাস্তবভিত্তিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সব ধরণের সহায়তার দেওয়ার জন্য প্রস্ত্তত। আপনাদের বিনিয়োগের সর্বোত্তম মুনাফা অর্জনই আমাদের কাম্য। বাংলাদেশে আপনার বিনিয়োগের সুরক্ষা ও বৃদ্ধি সুনিশ্চিত। কবির ভাষায় বলতে হয় ‘‘...এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি...’’
আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘‘বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিট ২০১৬’’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান সুখকর এবং আনন্দদায়ক হোক - এ প্রত্যাশা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
[image: image1.png]




